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অত্যাচার েথেক দূের থাকা

ইমামগণ (আ.) কেঠারভােব েয মহাপােপ িলপ্ত হেত িনেষধ কেরেছন তা হেলা অন্েযর অিধকার হরণ করা ও অত্যাচার করা।
আর ইমামগেণর (আ.) এ আেদশ েকারআেনর েস আয়ােতরই প্রিতফলন যােত জুলুম-অত্যাচাের কদর্যতা সম্পর্েক বর্ণনা করা

-হেয়েছ। েযমনিট বলা হেয়েছ

মেন কেরানা েয মহান আল্লাহ অত্যাচারীেদর কর্মকাণ্ড সম্পর্েক েবখবর। বরং তােদর শাস্িতেক েস িদন পর্যন্ত“
(স্থিগত েরেখেছন,েযিদন চক্ষুগুেলা ভেয় েপেরশান হেব।”(সূরা ইব্রাহীম আয়াত -৪২

-হযরত আলী (আ.) েজার-জুলুেমর কদর্যতা সম্পর্েক কেঠার ভাষায় নাহজুল বালাগায় ২১৯ নং েখাতবায় বেলেছন

যিদ সাত আসমান ও এর িনম্েন যা িকছু আেছ তা আসমান ও এর িনম্েন যা িকছু আেছ তা আমােক এজন্য েদয়া হয় েয,েকান“
িপঁপড়ার  মুখ  েথেক  যেবর  একিট  েখাসা  িছিনেয়  িনেত  হেব,আর  এর  দ্বারা  েখাদার  অবাধ্য  হেত  হেব  তেব  আল্লাহর  শপথ

”কখেনাই আিম তা করব না।

জুলুম-অত্যাচার েথেক দূের থাকার জন্য এখােন চূড়ান্ত পর্যােয়র কথা বর্িণত হেয়েছ। আর এর কদর্যতােক মানুষ এ
পর্যােয় অনুধাবন করেত পাের,েযখােন িপঁপড়ার মুখ েথেক যেবর েখাসা পিরমাণ বস্তুও েকেড় িনেত নারাজ। এমনিক সাত

আসমােনর িবিনমেয়ও।

এমতাবস্থায়,যারা  মুসলমানেদর  রক্ত  ঝিরেয়েছ  এবং  তােদর  ধন  সম্পদ  কুক্িষগত  কেরেছ,তােদর  সম্মান  ও  যশ  ঘৃণাভের
িবনষ্ট কেরেছ তােদর অবস্থা কী হেব? যারা এমন,িক কের তােদর আমলেক আমীরুল মূমীনীন আলীর (আ.) আমেলর সােথ তুলনা
করা েযেত পাের? িকরূেপ ঐ ধরেনর ব্যক্িতরা হযরেতর (আ.) প্রিশক্ষণ েকন্দ্েরর শীষ্েযর মর্যাদা লাভ করেত পাের?
সত্িযই আলী (আ.) এর আচরণ হেলা ধর্মীয় িশক্ষার সমুজ্জ্বল উদাহরণ যাহা ইসলাম মানবতার মােঝ সঞ্চািরত করেত চায়।

হ্যাঁ,জুলুম  হেলা  সবেচেয়  বড়  পাপ  যা  মহান  আল্লাহ  িনিষদ্ধ  কেরেছন।  এ  কারেণই  আহেল  বাইেতর  (আ.)  েদায়া  ও
েরওয়ােয়েত  এ  কাজিট  সর্বািধক  ঘৃিণত  ও  পিরত্যক্ত  হেয়েছ  এবং  এর  কদর্যতাগুিল  বর্িণত  হেয়েছ।

পিবত্র  ইমামগণ  (আ.)  ও  তােদর  অনুসারীেদরেক  কেঠার  ভাষায়  জুলুম  েথেক  িবরত  থাকেত  বলেতন।  ইমামেদর  (আ.)  এ  আচরণ
শুধু তােদর শীয়ােদর সােথ িছল না বরং যারা তােদর উপর জুলুম কেরিছল,রূঢ়তা েদিখেয়িছল তােদর সােথও তারা (আ.) একই

রূপ আচরণ করেতন।

ইমাম  হাসােনর  (আ.)  ৈধর্য  সম্পর্িকত  িবখ্যাত  ঘটনািট  উপেরাক্ত  বক্তব্েযর  স্বপক্েষ  উজ্জ্বল  দৃষ্টান্ত।  ঐ



ঘটনার  বর্ণনা  েথেক  আমরা  জানেত  পাির  েয,শােমর  েকান  এক  ব্যক্িত  ইমামেক  (আ.)  অপমান  কের  কথা  বেলিছল  ও
িবদ্েবষপূর্ণ অপবাদ িদেয়িছল। তথািপ ইমাম (আ.) তার সােথ েকামল ও িবনম্র আচরণ কেরিছেলন যােত ভাল ব্যবহােরর
মাধ্যেম তার কুৎিসত কর্ম সম্পর্েক তােক অবিহত করেত পােরন। কেয়ক পৃষ্ঠা পূর্েব আমরা সহীফােয় সাজ্জািদয়ার
েদায়া পেড়িছলাম যােত েদখেত েপেয়িছ িকরূেপ ইমাম তােদর ক্ষমার জন্য েদায়া কেরিছেলন যারা মানুেষর উপর জুলুম
কেরেছ,আর  তারা  (আ.)  িশক্ষা  িদেয়েছন  িকরূেপ  তােদর  জন্য  ক্ষমা  প্রার্থনা  করেত  হয়।  তেব  শরীয়তগতভােব  সীমা
লংঘেনর  ক্েষত্ের  অত্যাচারীেদরেক  অিভশম্পাত  েদয়া  জােয়য।  তেব  এ  কাজিট  জােয়য  হওয়া  এককথা  আবার  ক্ষমা  যা
সমুন্নত  আখলােকর  অন্তর্ভূক্ত  তা  অন্যকথা।  এমনিক  ইমামগেণর  (আ.)  মেত  অত্যাচারীেক  অিভশাপ  েদয়ার  ক্েষত্ের

সীমা  লংঘন  করাও  স্বয়ং  জুলুম।

-ইমাম সািদক (আ.) বেলন

েকান  ব্যক্িত  অত্যাচািরত  হেল  যিদ  েস  অত্যাচারীেক  মাত্রার  েচেয়  অিধক  পিরমাণ  অিভশাপ  েদয়  তেব  েস  স্বয়ং“
”অত্যাচাের  িলপ্ত  হয়।

অবাক  ব্যাপার!  যখন  অত্যাচারীেক  অিভশাপ  েদয়ার  ক্েষত্ের  সীমা  লংঘন  করেল  জুলুম  বেল  পিরগিণত  হয়  তখন  আহেল
বাইতগেণর (আ.) দৃষ্িটেত ঐ ব্যক্িতর স্থান েকাথায় েয ব্যক্িত স্বয়ং সজ্ঞােন জুলুম অত্যাচাের িলপ্ত হয় িকংবা
অপেরর মান-সম্মােনর হািন কের অথবা তােদর মালামাল লুট কের,অন্য অত্যাচারীেদর িনকট মানুেষর বদনাম কের যােত
েসই অত্যাচারীরা মানুেষর উপর খারাপ ধারণা কের িকংবা শঠতা ও ধূর্ততার আশ্রয় িনেয় মানুেষর কষ্েটর কারণ হয়
অথবা গুপ্তচেরর হােত মানুষেক বন্দী কের? কারণ এ ধরেনর ব্যক্িতবর্গ মহান আল্লাহর দরবাের সর্বািধক অিভশপ্ত।

তােদর পাপ ও শাস্িত অন্য সকেলর েচেয় কিঠন। আর আমল ও আখলােকর দৃষ্িটেকাণ েথেক তারা িনকৃষ্ঠতম ব্যক্িত।

:অত্যাচারীেদর সােথ সহেযািগতা না করা

েযেহতু  জুলুম  ও  অত্যাচার  সবেচেয়  বড়  পাপ  ও  িবচ্যুিত  এবং  এর  পিরণামও  অত্যন্ত  কুৎিসত  তাই  মহান  আল্লাহ
-অত্যাচারীেদরেক  সাহায্য  করা  ও  শক্িতশালী  করার  ব্যাপাের  িনেষধ  কেরেছন

অত্যাচারীেদর  সােথ  বন্ধুত্ব  ও  সহেযািগতা  কেরা  না।  তাহেল  আগুেন  িনক্িষপ্ত  হেব।  মহান  আল্লাহ  ব্যতীত“
(েতামােদর  েকান  বন্ধু  েনই  এবং  েকউই  েতামােদরেক  সাহায্য  করেব  না।”  (সূরা  হুদ  -  ১১৩

অত্যাচারীেদরেক ঘৃণা করা এবং সাহায্য ও সহেযািগতা করা েথেক দূের থাকার ব্যাপাের এটাই হেলা েকারআন ও আহেল
বাইেতর (আ.) প্রিশক্ষণ পদ্ধিত। তােদরেক শক্িতশালী করা,তােদর অত্যাচাের অংশগ্রহণ করা,তােদরেক সাহায্য করা
বর্জনীয়  এমনিক  েখারমার  অর্ধাংশ  পিরমাণও।  ইমামগণ  (আ.)  েথেক  এমন  অেনক  হাদীস  বর্িণত  হেয়েছ।  িনঃসন্েদেহ
মুসলমানেদর  সবেচেয়  বড়  অপরাধ  িছল  অত্যাচারীেদর  সহেযািগতা  করা  এবং  তােদর  কুকর্মেক  না  েদখা।  তােদর  সােথ
সম্পর্ক স্থাপন,এমনিক তােদর সােথ আন্তিরকভােব েমলােমশা করেতও তারা কুন্িঠত হয়িন। তােদর জুলুম-অত্যাচােরও
তারা সহেযািগতা কেরিছল। সত্িযই কতটা অপরাধ,কলুষতা ও সত্য েথেক িবচ্যুিত মুসলমান সমােজ অনুপ্রেবশ কেরিছল!
আর  এর  িবষাক্ত  প্রভােব  ধীের  ধীের  মুসলমানরা  দুর্বল  হেয়েছ  ও  তােদর  শক্িত  িনঃেশষ  হেয়  িগেয়েছ।  অদ্য
মুসলমানেদর অবস্থা এমন এক পর্যােয় িগেয় েপৗঁেছেছ েয,দ্বীন ইসলােমর পিরচয় মুেছ িগেয়েছ। এমন মুসলমান িকংবা



মুসলমান নামধারীরা এবং যারা আল্লাহ িভন্ন অন্য কাউেক বন্ধু িহেসেব গ্রহণ কের,তারা মহান আল্লাহর সাহায্য ও
সহেযািগতার অিধকারী হেত পাের না। তারা আল্লাহর সাহায্য েথেক আজ যখন এমনভােব বঞ্িচত হেয়েছ েয ইহুিদেদর মত
দুর্বলতম িনকৃষ্টতম শত্রু ও অত্যাচারীেদর েমাকােবলা করেতও অপারগ তখন শক্িতশালী ক্রুশধারীেদর েমাকােবলার

কথােতা বলাই বাহুল্য।

েয সকল কর্মকাণ্ড অত্যাচারীেদর সাহায্েযর কারণ হত পিবত্র ইমামগণ (আ.) যথাসাধ্য তােদর শীয়া বা অনুসারীেদরেক
তা েথেক দূের থাকেত বলেতন। আর কেঠারভােব তােদর বন্ধুেদরেক অত্যাচারীেদর প্রিত ন্যূনতম সহেযািগতা ও সখ্যতা

প্রদর্শন করেত িনেষধ করেতন। এ সম্পর্েক তােদর অগিণত বক্তব্য রেয়েছ।

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এর বক্তব্য এ প্রসংেগ উল্েলখ করা েযেত পাের। েমাহাম্মদ ইবেন েমাসেলম যাহরীর কােছ িলিখত
-এক পত্ের িতিন তােক অত্যাচারীেদর অত্যাচােরর সহেযািগতা হয় এমন কর্ম পিরহার করার কথা বলেত িগেয় বেলন

ওেহ  েতামােক  িক  তারা  এজন্য  িনমন্ত্রণ  কেরিন  েয,েতামােক  তােদর  জুলুেমর  যাতার  েকন্দ্রকািঠ  বানােব,তােদর“
মন্দ লক্ষ্েয েপৗঁছার জন্য েতামােক পুল বানােব,পথভ্রষ্টার িদেক ধািবত হওয়ার জন্য িসঁিড় বানােব এবং তােদর
জুলুেমর  আহবায়ক  ও  প্রচারক  বানােব?  তারা  েতামােক  তােদর  মােঝ  িনেয়  জ্ঞানী  ব্যক্িতেদর  হৃদেয়  দ্িবধা-
দ্বন্দ্েবর সৃষ্িট কেরেছ। আর েতামার দ্বারা অজ্ঞেদরেক িনেজেদর িদেক আকৃষ্ট কেরেছ। তােদর কুকর্মেক সুকর্ম
িহেসেব প্রচার কেরেছ এবং িনেজেদর িদেক িবেশষ ও সাধারণ ব্যক্িতবর্েগর দৃষ্িট আকর্ষণ কেরেছ েতামােক ব্যবহার
কের। এমনিট তােদর অিত িনকটবর্তী মন্ত্রী ও শক্িতশালী সহেযাগীর েথেকও পায়িন। তুিম যা েপেয়ছ তা,যা তুিম দান
কেরছ  তদেপক্ষা  অিত  সামান্য।  এিট  অিত  সামান্য  তার  তুলনায়  েয  পিরমাণ  অশ্লীলতা  েতামার  মাধ্যেম  তারা  বপন
কেরেছ। েতামার িনেজর কথা ভাব। কারণ তুিম ব্যতীত েকউই এ সম্পর্েক ভাবেব না। িনেজেক এমনভােব িহসােবর কাঠগড়ায়

”দাড় করাও েযমনভােব একজন দািয়ত্বশীল ও দািয়ত্ব পরায়ণ ব্যক্িত িহসাব কের থােক।

এই েয েশষ বাক্যিট “িনেজেক এমনভােব িহসােবর কাঠগড়ায় দাড় করাও েযমনভােব একজন দািয়ত্বশীল ও দািয়ত্ব পরায়ণ
ব্যক্িত  িহসাব  কের  থােক”একিট  বৃহৎ  কথা।  কারণ  যখন  কুপ্রবৃত্িত  মানুেষর  উপর  জয়লাভ  করার  পর  েকান  ব্যক্িত
স্বয়ং িনেজেক অিত েছাট ও মূল্যহীন েদখেত পায়। অর্থাৎ িনেজেক স্বীয় কর্েমর জন্য দায়ী মেন কের এবং অনুধাবন

কের েয এর জন্য তােক িহসাব িদেত হেব। এ ধরেনর পন্থা অবলম্বেনর রহস্য হেলা তার নফেস আম্মারা।

অতএব,ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  এখােন  যা  বুঝােত  েচেয়েছন  তা  হেলা  যাহরীেক  এ  আত্িমক  রহস্য  সম্পর্েক  অবিহত  করা  যা
সর্বদা  মানুেষর  মধ্েয  িবদ্যমান  থােক,যােত  তার  উপর  েখয়াল  খুশী  েচেপ  না  বেস  আর  েস  তার  দািয়ত্বেবাধ  েথেক

িবচ্যূত হয়।

উপের বর্িণত িবষেয় আেরা অিধক শক্িতশালী বর্ণনা হেলা উেটর অিধকারী সাফবােনর সােথ ইমাম মূসা ইবেন জাফর (আ.)
এর কেথাপকথন। সাফবান িছেলন সপ্তম ইমােমর (আ.) অনুসারী এবং হাদীেসর িবশ্বস্ত বর্ণনাকারী িযিন হযরত (আ.) েথেক

হাদীস বর্ণনা করেতন।

-কাশশী কর্তৃক িলিখত সাফবােনর জীবনীেত কেথাপকথনিট িনম্নরূেপ বর্িণত হেয়েছ



ইমাম : েহ সাফবান ! েতামার সমস্ত কর্মকাণ্ডই উত্তম েকবলমাত্র একিট কাজ ব্যতীত।

?সাফবান : আপনার জন্য উৎসর্িগত হব ঐ কাজিট কী

ইমাম : এই েয িনেজর উটগুেলােক হারুনুর রিশদেক ভাড়া দাও।

সাফবান : আল্লাহর কসম! আিম আমার উটগুেলােক েকান হারাম ও বািতল কর্মকাণ্ড বা িশকার ও আরাম-আয়ােশর জন্য ভাড়া
েদই না। বরং মক্কার পথ অিতক্রম করার জন্য ভাড়া িদেয়িছ। আিম িনেজও তার সােথ যাইনা। আমার েগালামেদরেক পাঠাই।

?ইমাম : ওেহ সাফবান! েতামার ভাড়া পিরেশােধর শর্ত িক তার িফের আসার শর্তসােপক্ষ

সাফবান : আপনার জন্য উৎসর্গ হব। জী হ্যাঁ।

?ইমাম : তুিম িক পছন্দ কর না েস জীিবত িফের আসুক,যােত েতামার ভাড়ার টাকা েতামার িনকট েপৗেছ

সাফবান : জী- হ্যাঁ।

ইমাম : যিদ েকউ তােদর জীিবত থাকা পছন্দ কের,েস তােদর দলভূক্ত এবং জাহান্নােমর আগুেন পিতত হেব।

সাফবান : আিম িফের িগেয় আমার সব উটগুেলােক একবাের িবক্ির কের িদলাম।

হ্যাঁ,েযখােন  েকবলমাত্র  অত্যাচারীর  জীবেন  েবঁেচ  থাকার  ইচ্ছা  েপাষণ  করা  পর্যন্ত  গুনাহ  বেল  পিরগিণত
হয়,েসখােন এটা পিরষ্কার েয,যারা িনয়িমত জািলমেদরেক সাহায্য কের,তােদর জুলুম ও অত্যাচারেক স্বীকৃিত প্রদান

কের তােদর অবস্থা কী হেব? েসখােন যারা তােদর কর্মকান্েডর অংশীদার তােদর কথােতা বলাই বাহুল্য।

 

: অত্যাচারী শাসকেদর শাসনতন্ত্ের কাজ না েনয়ার ব্যাপাের আমােদর কর্তব্য

েযমনিট  আমরা  পূর্ববর্তী  পৃষ্ঠাগুেলােত  আেলাচনা  কেরিছলাম  েয,যখন  অত্যাচারীেক  েখারমার  অংশিবেশষ  পিরমাণ
সহেযািগতা করা এবং এমনিক তােদর জীিবত থাকাটা পছন্দ করা ও পিবত্র ইমামগণ (আ.) কর্তৃক িনিষদ্ধ হেয়েছ। তখন এ

ধরেনর শাসনতন্ত্ের অংশ গ্রহণকারী এবং িবিভন্ন মর্যাদা ও পদ গ্রহণকারীর অবস্থােতা বলাই বাহুল্য।

তদুপির  যারা  এ  ধরেনর  হুকুমত  গড়ার  ক্েষত্ের  অংশগ্রহণ  কের  এবং  উক্ত  হুকুমতেক  শক্িতশালী  করার  ব্যাপাের
-িবিভন্ন  ভূিমকা  পালন  কের  তােদর  অবস্থাও  সুষ্পষ্টতর।  কারণ  েযমনিট  ইমাম  সািদক  (আ.)  বেলেছন

জািলমেদর  শাসনতন্ত্র  সকল  সত্য  িবধান  ধ্বংস  হওয়ার  কারণ  এবং  বািতলেক  জীিবত  করা  আর  অত্যাচার  ও  অশ্লীলতা“
প্রকােশর  কারণ।”(েতাহফুল  উকুল  অনুসাের  েযমন  ইমাম  মূসা  ইবেন  জাফর  (আ.)  এক  হাদীেস  বেলন-  “অত্যাচারীেদর
দরবাের মহান আল্লাহর এমন েকউ আেছ যােদর মাধ্যেম িতিন তার হুজ্জাত মানুেষর িনকট স্পষ্ট কের েদন। আর িতিন
রাজ্য  বা  শহের  তােদরেক  ক্ষমতা  দান  কেরন  যােত  তােদর  মাধ্যেম  িনেজর  ওলীেদরেক  সাহায্য  করেত  পােরন  এবং



কুকর্মেক  দমন  করেত  পােরন  ও  মুসলমানেদর  িবিভন্ন  িবষয়েক  তােদর  মাধ্যেম  সংস্কার  করেত  পােরন।  এ  ধরেনর
ব্যক্িতবর্গ সত্িযকােরর মূিমন। তারা পৃিথবীেত আল্লাহর সুষ্পষ্ট িনদর্শন এবং তার বান্দােদর মধ্েয আল্লাহর

(”নূর।

তেব  েকান  েকান  িবেশষ  ক্েষত্ের  ইমামগণ  (আ.)  এ  ধরেনর  পদ  গ্রহণ  করােক  জােয়য  মেন  কেরেছন।  েয  সকল  ক্েষত্ের
অত্যাচারী শাসেকর শাসনতন্ত্র পদ েনয়ার ফেল ন্যায়পরায়ণতা এবং িবচার প্রিতষ্ঠা ও মূিমনেদর কল্যাণ করা যায়,আর

সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ করার পথ সুগম হয় েস ক্েষত্ের তা জােয়য।

এ প্রসংেগ পিবত্র ইমামগণ (আ.) েথেক একািধক হাদীস বর্িণত হেয়েছ েযখােন এধরেনর হুকুমেতর পদািধকারীেদর জন্য
সিঠক  পেথর  সুষ্পষ্ট  িদক  িনর্েদশনা  রেয়েছ।  েযমন-  আহবােযর  শাসক  আব্দুল্লাহ  নাজ্জাশীর  িনকট  ইমাম  সািদেকর
িচিঠ ওয়াসােয়লুশিশয়া নামক গ্রন্েথ বর্িণত হেয়েছ। মরহুম েহারির আমলীর উক্ত গ্রন্েথর িকতাবুল েবঈ এ ৭৭ নং
অধ্যােয় এ  িচিঠিট বর্িণত হেয়েছ। (‘ওয়াসােয়লুশিশয়া’হাদীস গ্রন্থিট শরীয়েতর িবিভন্ন আহকােমর সমাহাের মহান
গেবষক েহারির আমলী িলেখেছন যা আনেনজাহ পত্িরকার মািলক আল্লামা নূরীর (রঃ) েমাসতাদরােক ১৩৭৮-১৩৮১ িহঃ পাঁচ

(খণ্েড প্রকাশ কেরেছন।

(িশয়ােদর েমৗিলক িবশ্বাস গন্েথ েথেক সংকিলত)


